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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
*”
●8や9 রবীন্দ্র-রচনাবলী
আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরের ষে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে । এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অদ্যঝুর এই শুভদিনটি তাহার
সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্ ।
অদ্য আমরা ইহাই অমুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে,
তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র । তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ—অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃপ্ত হইয়া আপনার বিপুল স্বষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মামুষের যথার্থ জগৎ । এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অকুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে । এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অস্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, র্তাহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অস্তরে প্রতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত র্তাহারই আশীৰ্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মহিষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ে আশ্চর্য মানুষের এই দৃপ্ত জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণ আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশুকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনস্তকে আপন বলিয়া আহবান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মাস্থ্য সকল নামরূপের আধার ও সকল নামরূপের অতীতকে আপনার এই নিতাস্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল,— ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা ।
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